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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ইমামগণ, 

ওলামা-মাশায়েখবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

বিজয়ের এই মাসে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। 

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করার জন্য। মানুষকে ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য। ইসলামের এ অমোঘ বাণী ইমামদের মাধ্যমে মানুষের কাছে সফলভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ বিশ্বে আজ শান্তি ও সম্প্রীতির মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এর ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে প্রতিষ্ঠানটি সমাজে সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করে আসছে। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের উন্নয়নে অসংখ্য কাজ করে গেছেন। টঙ্গী তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব এজতেমার জন্য বিশাল স্থান বরাদ্দ, কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মসজিদের স্থান সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে বাজি বন্ধ করা, মদ-জুয়া বন্ধ করা, হাউজিসহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড আইন করে নিষিদ্ধ করেছিলেন। 

তিনি দেশের মানুষের শাশ্বত ধর্মীয় মূল্যবোধের সঠিক চিত্র বহির্বিশ্বে তুলে ধরেন। দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাব-মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। 

শ্রদ্ধেয় ইমাম ওলামা-মাশায়েকবৃন্দ, 

আপনারা ধর্মীয় নেতা হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছেন। পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। 

বাংলাদেশে প্রায় তিন লাখ মসজিদ আছে। এসব মসজিদে নিয়োজিত ছয় লক্ষাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিন ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া বা নবীগণের উত্তরাধিকারী হিসেবে জনগণকে ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত করে চলেছেন। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। এ প্রশিক্ষণ আপনাদের কর্মকান্ড আরও গতি আনবে বলে আমি আশা করি। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল। আমরা যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি, তখনই মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। গত সরকারের আমলে আমরা আলেম-ওলামাদের কল্যাণে ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলাম। এই ট্রাস্টের এখন মূলধন দাঁড়িয়েছে ১৯ কোটি টাকা। 

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয়কে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করেছিলাম। গত বছর আমি উপজেলা পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কার্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। 

ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অফিস স্থাপনের জন্য ২ হাজার ৯২৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৯টি বিভাগীয় ও জেলা অফিস ভবন ও ৫টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী পাঠকগণের সুবিধার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। 

আমরা দেশব্যাপী প্রায় ১৮ হাজার মসজিদ ও ৩৬০০ মন্দির সংস্কার করেছি। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন, হজ্জযাত্রীদের অনলাইনে আবেদনের সুযোগ ও যুগোপযোগী হজ্জ নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছি। 

নতুন করে ৭০টি হজ্জ ও ৭০টি ওমরাহ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রতিবছর হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে ২ লাখ ২১ হাজার, ৫৮২ জন হজ্জ পালন করেছেন। এর মধ্যে গত হজ্জে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫০ হাজার ৬১৭ জন হজ্জ করতে পেরেছেন। 

সৌদি কর্তৃপক্ষ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেছে।  

আমরা ২ হাজার নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করেছি। প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী এখন প্রাক-প্রাথমিক সহজ কোরআন ও বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে আরবিসহ পবিত্র কুরআন শরীফকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। 

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলে একটি করে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযুগী করার জন্য নতুন শিক্ষা নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

৩০টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

যখনই এদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তখনই এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ, বিশেষ করে ইমাম ও আলেম সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিঘ্নিত করতে একটি মহল সারাদেশে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারছে। দেশের উন্নয়ন ও মানবতাবিরোধী এসব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। 

যুদ্ধাপরাধীরা দেশের শত্রু। জাতির শত্রু। মানবতার শত্রু। বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবেই। কোন চক্রান্তই বাংলাদেশের জনগণের প্রাণের এই দাবীকে নসাৎ করতে পারবে না। 

আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম' শিরোনামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 

এর আওতায় ইসলামের শিক্ষা ও নৈতিকতার ওপর ৫ লাখ বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। বইগুলি দেশের সকল মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে। 

আমি গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সভায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরেছি। বিশ্বের জন্য একটি শান্তির মডেলও উপস্থাপন করেছি। এর ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ জনগণের ক্ষমতায়ন নামক একটি নতুন এজেন্ডা আইটেম ও রেজ্যুলেশন গ্রহণ করেছে। 

শ্রদ্ধেয় ইমামসাহেবগণ, 

আমি আশা করি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেগুলো নিজেদের এবং এলাকার মানুষের উন্নয়নে কাজে লাগাবেন। 

আমরা দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই। নবী করীম (সা.) আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছেন। নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতা বিকাশের মাধ্যমে উম্মাহর চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবীর আদর্শ আপনারা জনগণের মাঝে তুলে ধরুন। 

আসুন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

এ আহ্বান জানিয়ে আমি জাতীয় ইমাম সম্মেলন-২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

....
